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উপস্থিত সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় অনুদান প্রাপ্ত ফেলো, গবেষক ও তরুণ বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ।

ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষা আন্দোলনের মাস। এ মাসে ভাষার জন্য জীবনদানকারী সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারসহ সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। যাঁর নেতৃত্বে ভাষা সংগ্রামের পথ ধরে আসে বাঙালির স্বাধীনতা। জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী ৩০ লাখ শহীদ, সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনকে।          
সুধিমন্ডলী,

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের রিপোর্টে দেশ গঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার উপর জোর দেয়া হয়। কিন্তু জাতির পিতাহীন বাংলাদেশে সেই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। 

বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৫ সালে পরমাণু শক্তি কমিশনের আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সাভারের গণকবাড়িতে তখন ২৬১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। গড়ে তোলা হয় পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি) এবং ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রিগামার্ক-২ গবেষণা রিএ্যাক্টর। আমরা এখানে একটি জীন ব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। 

২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর দেখি- গবেষণা খাতে কোন বরাদ্দ নেই। সে বছরই গবেষণার জন্য ১২ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেই। তারপর থেকে পরিকল্পনা মাফিক পিএইচডি গবেষণা, এমফিল থিসিস, এমএসএস থিসিস ও সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছি। কারণ-দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিশেষায়িত জ্ঞানের বিকল্প নেই।       
সুধিবৃন্দ,

২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। আমরা স্বতন্ত্র ‘জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১’ প্রণয়ন করেছি। দু’টি নীতিতেই আমরা জাতির পিতার দেখানো পথ অনুসরণ করেছি। রূপপুরে নির্মিতব্য পরমানু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বঙ্গবন্ধু সারকারের সময় প্রস্তাবিত। বঙ্গবন্ধুর স্মরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ‘বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি’ প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে।  

বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও ইনস্টিটিউট থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জনে এই ফেলোশিপ সহযোগিতা করছে। এমএসএস এবং পিএইচডি ডিগ্রীর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরিই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬। প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে ৮৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

‘বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি’ প্রকল্প থেকে বিদেশে ৫০ জন এমএস, ৬০ জন পিএইচডি, দেশে ১০০ জন পিএইচডি এবং ১১ জন পিএইচডি উত্তর গবেষণা ফেলোশিপ পেয়েছেন। ইতোমধ্যে বিদেশে এমএস ৩৭ জন, পিএইচডি ৩০ জন, দেশে পিএইচডি ৩৮ জন এবং পিএইচডি উত্তর কোর্সে ৮ জন গবেষণা কার্যক্রম শেষ করেছেন। শীঘ্রই বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রকল্পটিকে ট্রাস্টে রূপান্তর করা হবে।   

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এমফিল, পিএইচডি ও পিএইচডি উত্তর শিক্ষার্থীদের ‘জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ’ দিচ্ছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪ হাজার ৮৭২ জন তরুণ গবেষকের মধ্যে ৩১ কোটি ২০ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ফেলোশিপ দিয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ১ হাজার ৪৩৮ জন গবেষককে ৮ কোটি  ৩৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩০০ টাকা দেয়া হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় প্রণোদনা হিসেবে মন্ত্রণালয় ‘গবেষণা অনুদান’ দিচ্ছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত ১ হাজার ৩৭২টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৭ কোটি ১১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা গবেষণা অনুদান দিয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে ৩৯০টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা দেয়া হবে।
উপস্থিত গবেষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ,
এখন বিশেষায়িত জ্ঞানের যুগ। বহুমাত্রিক জ্ঞানের পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। এজন্য চট্টগ্রামে মেরিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। লবনাক্ত পানিতে চাষযোগ্য ধান বীজ উৎপাদন আমাদের গবেষণার সাফল্য। আমাদের সরকার উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, বিশেষ জ্ঞানের অনুসন্ধানসহ সবই সমানতালে এগিয়ে নিচ্ছে। আমরা ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট’ গঠন করে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিচ্ছি। উচ্চশিক্ষাসহ সকল ধরণের শিক্ষাক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। কাজেই, গবেষণা কর্মে কোন ধরণের আর্থিক সঙ্কট নেই।
· ৭শ’ ৫২ কোটি ৬৬ লাখ টাকার ‘উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প’ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 
· ৩৩২ কোটি ১৪ লাখ টাকা ব্যয়ে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বজ্ঞান ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত হয়েছি।
· ভার্চুয়াল প্রযুক্তিতে বিশ্বখ্যাত শিক্ষাবিদদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং উচ্চশিক্ষার ডিজিটাল পুস্তক ও জার্নাল সহজলভ্য করেছি।
· বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গবেষণা প্রণোদনা প্রকল্প ৪৯৭ থেকে ১ হাজার ২৮২টি করেছি।
· ইউজিসি ২৬৭ জনকে পিএইচডি ডিগ্রী, ১৩৮ জনকে এমফিল এবং ২১ জন শিক্ষককে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ দিয়েছে। 
· গবেষণার জন্য সার্ক ফেলোশিপ, রোকেয়া চেয়ার ও ইউজিসি প্রফেসরশীপ প্রবর্তন করা হয়েছে।
· উচ্চশিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ৮৯৬ কোটি ২৬ লাখ থেকে ২ হাজার ১১৯ কোটি ৮৬ লাখ টাকা করেছি।
· ইউএসডিএ ও জাইকার অর্থানুকূল্যে ২ হাজার ২০০ কোটি টাকার ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
উপস্থিত সুধী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

যারা ‘জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে’ পৌঁছেছেন অথবা পৌঁছবেন, তাদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সঙ্গে নৈতিক চেতনাবোধ থাকা চাই। কারণ, আপনাদেরকে দেশবাসীর সামনে ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরতে হবে। কারা, কেন জাতি-রাষ্ট্রের স্থপতিকে নারী ও শিশুসহ হত্যা করেছে? ৭১’র ১৪ ডিসেম্বর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কারা, কেন হত্যা করেছিল? বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সঙ্গে সকলের দেশাত্মবোধ, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ নাগরিক হতে হবে। 

আমাদের সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে। পৃথিবীতে ভাষার জন্য জীবন দেয়ার নজিরবিহীন ইতিহাস আমাদেরই আছে। এদেশের মানুষ মাতৃভাষাকে ভালবাসে মায়ের মত; মাতা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি আমাদের কাছে রক্তের হিমোগ্লোবিনের মত। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন ‘পোয়েট অব পলিটিক্স’। বুকে-পিঠে লবনের মানচিত্রধারী এদেশের খেটে খাওয়া শ্রমজীবীরা মুক্তির সৈনিক। আর অধিকাংশ মানুষ বিপ্লবী কিংবা প্রেম-ধর্মের সাধক। 

ফেব্রুয়ারি আমাদের অহঙ্কারের মাস। আমি প্রায়ই বলি, বাঙালি বীরের জাতি, বিজয়ী জাতি। বাঙালি জাতি কোনোদিন মাথা নত করেনি। যুগে যুগে রক্ত দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। 

জাতির পিতা ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, ‘কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না’। পিতা গণমানুষের মনের কথা বুঝতেন। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করা নেতার উত্তরাধিকার আমরা। পিতার আদর্শে ত্বরান্বিত হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রার গতি। অর্থনৈতিক মুক্তির নিরন্তর লড়াইয়ে আমাদের বিজয় এবার অনিবার্য।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জন, সমুদ্রসীমা বিজয়, শান্তিপূর্ণভাবে ছিটমহল বিনিময় ও স্থল সীমানা নির্ধারণ - সবই আমাদের অর্জন। নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণকাজ চলছে। এ বছর বিনামূল্যে ৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭২টি বই বিতরণ করেছি। বর্তমানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে। দেশে এখন সাক্ষরতার হার ৭১%। প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার ২০০৭ সালের ৫০.৫% থেকে বর্তমানে ২০.৪% নামিয়ে এনেছি। পাল্টে গেছে মানুষের জীবনযাত্রার মান। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৩১৬ মার্কিন ডলার। আওয়ামী লীগই অতীতের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে বিজয় ও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের কান্ডারী ছিল। আগামীতে আওয়ামী লীগই অর্থনৈতিক মুক্তির দিশারী।  

আসুন-বিশেষায়িত জ্ঞানের যথার্থ ব্যবহার এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তুলি। 


আপনাদের সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

